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তোমার রব কে? 
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে (বিদ্যা) শিখিয়েছেন 
কলম দ্বারা । শিক্ষা দিয়েছেন এমন বিষয় যা সে জানত না। সকল 
স্তুতি তাঁরই জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা 
বলতে শিখিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ওই সত্তার প্রতি, 
যিনি মনগড়া কিছু বলেন না; যা বলেন আল্লাহর অহী প্রাপ্তির 
আলোকেই বলেন। 


আমাদের যে কেউ মারা গেলে তাকে কবরে শোয়ানোর পর তার 
দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তার কাছে দুজন 
ফেরেশতা এসবেন। তাঁরা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবেন তার রব 
কে? যেমন বারা’ ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন বান্দাকে কবরে 
রাখার পরের অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বললেন, 
a تيل لاق ك1‎ N عقوي قرا‎ 34555 এ 
15 مَا‎ এ ১355 ESC مَا دِينُكَ؟ قَيَقُولُ: دين‎ এ NES الله‎ G5 
NEIL صل الله‎ Md Adkins এক্স ওক Eh 
3৩5১৫৪৩২৫০৪ LAG DES ও 4৯৭৬৪ له وَمَا‎ 
4৪১০০ 3০০ أَنْ‎ ই 
“অতঃপর তার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন তার কাছে 
দুজন ফেরেশতা আসবেন। তারা তাকে তুলে বসিয়ে জিজ্ঞেস 


3 


করবেন, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। তারা 
তাকে বলবেন, তোমার দীন কী? সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। 
তারা তাকে বলবেন, তোমাদের মাঝে প্রেরিত এ ব্যক্তি কে ছিলেন? 
সে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম | 
তারা বলবেন, তুমি তা জানলে কী করে? সে বলবে, আমি আল্লাহর 
কিতাব পড়েছি। অতঃপর তাতে ঈমান এনেছি এবং তা সত্যে 
পরিণত করেছি। তখন আসমানে এক ঘোষক ঘোষণা দেবেন, 
আমার বান্দা সত্য বলেছে [মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৩৪; আবু 
দাউদ, নং ৪৭৫৩, হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী] 


অতএব আমরা জানলাম, যে কেউ কুরআনে মাজীদ পড়বে সে তার 
রবের পরিচয় জানতে পারবে। 
প্রথমত: সে আল-কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে যে, আল্লাহই 
একমাত্র রব 

[৭157৩31৭535 كل‎ এ 956 পঞ্চ) 
‘বল, ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রব অনুসন্ধান করব’ অথচ 
তিনি সব কিছুর রব?’ {সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১৬৪) 
আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন, 
J ৭ 2 এত فى يك‎ ৮ ৩0 SE SH لله‎ 1০ ৩) 
পি ০9 ০০৪৪ ৬ 4০৬ এরা ৯৯ ৩৯ 


بأمروة ألا له أل Sl ৬) HBS 2S‏ © [الاعراف: ؛ه] 
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ডি 


নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন৷ অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে 
দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর সৃষ্টি 
করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। 
জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির 
রব।” {সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৫৪) 
দ্বিতীয়ত : যে কুরআনে মাজীদ পড়বে সে জানতে পারবে যে, 
বর্ণিত হয়েছে আর কিছু বর্ণিত হয়েছে বিস্তারিত 
যার কিছুর আলোচনা এসেছে মুজমাল তথা সামষ্টিকভাবে, যেমন 
আল্লাহ বলেছেন, 
[طه: م]‎ © SLANT NLT آله‎ 

‘আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ 
তাঁরই" (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ৮) 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

(58110551251 55 44515 পু! 85৭05950525 49 


‘নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি (তথা) এক বাদে একশটি নাম রয়েছে; 
যে ওসব (যথার্থভাবে) আয়ত্ব করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।' 
[বুখারী : ২৭৩৬] 
একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসে মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, 
হব 21055 ৬১০০ 44৩0 খু ৪৩৭৫৭ 4৪০৩ 23 2081 
حب الور‎ 
‘নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি (তথা) এক বাদে একশটি নাম রয়েছে; 
যে ওসব (যথার্থভাবে) আয়ত্ব করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
তিনি বেজোড়; বেজোড়ই পছন্দ করেন ٠١ [মুসলিম : ২৬৭৭] 
কুরআন পড়লে আরও দেখতে পাবে যে, আল-কুরআনের কোথাও 
কোথাও সেসব নাম বিস্তারিত এসেছে। 
যেমন আল্লাহ বলেছেন, 


ঠা GSI উপ Ae AYA Hs)‏ © هو 
الله এ Ga 1০5১8 খা সুপ || sal‏ الْعَزِيرُ IEE‏ 
৩০৫০ দা‏ آله عا 548 © % أله 155০ ed Sl‏ 
১৪৭০০ ও ৩০ 7 EELS Ao |‏ وذو الغرية 3০5;‏ 

[৫৮ NE] 
‘তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; গায়েব ও 
উপস্থিত উভয়ের জ্ঞানী; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু । তিনিই 
আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, 


মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে 
অত্যন্ত পবিত্র-মহান। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উত্ভাবনকর্তা, 
আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা 
আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় ৷’ {সূরা আল-হাশর, আয়াত : ২২-২৪) 

এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনের প্রায় 
প্রভৃতি এ জাতীয় আল্লাহর নাম বা গুণবাচক শব্দের মাধ্যমে | 


কুরআন পড়ে আমরা আরও জানতে পারি যে আল্লাহর নামসমূহ 
জানার উদ্দেশ্য তাঁকে সেসব নামে ডাকা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা 
করা। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৬:1০] 4 550 الكو‎ সখা 95) 
'আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা 
তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক ৷’ (সূরা আল-আণরাফ, আয়াত : 
১৮০) 
অতএব আমরা পাপাচার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে তাঁকে গাফুর 
তথা ক্ষমাশীল নামে ডাকব, তাওবা করতে গিয়ে তাওয়াব তথা 
তাওবা কবুলকারী নামে; জ্ঞান প্রার্থনা করতে আলীম তথা মহাজ্ঞানী 
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নামে; রিজিক প্রার্থনা করতে রাজ্জাক তথা রিজিকদাতা নামে; দান- 

দক্ষিণা পেতে ওয়াহহাব তথা মহাদাতা নামে আল্লাহকে ডাকব। 

অনুরূপ অন্যান্য নামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে সে তা থেকেই জানতে পারবে যে, 

মুসলিমদের মধ্যে কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা আল্লাহর 

নামসমূহকে অস্বীকার করবে। 

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 

ل وی সখা‏ شی ১5‏ بها ৩34০৯ ৩০৩ Ss‏ 
ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ © ) [الاعراف: ]18١‏ 

‘আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ ৷ সুতরাং তোমরা 

তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা 

তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার 

প্রতিফল দেওয়া হবে৷’ {সূরা আল-'আরাফ, আয়াত : ১৮০) 

তাই দেখা যায় মুসলিমদের মধ্য থেকে জাহামিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব 

ঘটে। তারা আল্লাহর ভবিষ্যতৎবাণী মতে আল্লাহর নামসমূহকে 

অস্বীকার করে। আল্লাহর কোনো নাম নেই বলেই তাদের দাবি। 

তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলে দিয়েছেন : 


০ 5 পা,‏ صل 
জিম 45)‏ 265 [الاعراف: ]18١‏ 


‘আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ সুতরাং তোমরা 
তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক’ {সূরা আল-'আরাফ, আয়াত : 
১৮০) 
শুধু তাই নয়, আল্লাহ আমাদেরকে তাদের প্রতি ভ্রাক্ষেপ না করতেও 
নির্দেশ দিয়েছেন। একই আয়াতে তিনি বলেছেন, 
]18٠ [الاعراف:‎ (Al ৩১১ ৬2) 
‘আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায় ৷’ (সূরা 
আল-আরাফ, আয়াত : ১৮০) 
[১/.:-91০]] ) © يَعْمَلُونَ‎ EE سَيُجْرَوْنَ مَا‎ (« 
“তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে 
(সূরা আল-'আরাফ, আয়াত : ১৮০) 
তৃতীয়ত : কুরআনে মাজীদ পাঠে জানতে পারবে যে, আল্লাহর 
অনেক সিফাত তথা গুণাবলি রয়েছে। 
যে কেউ কুরআন পড়লে আল্লাহর নানা গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
ধারণা পাবে। যেমন সে জানতে পারবে যে আল্লাহর নফস বা আত্মা 
রয়েছে। 
কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 
[ot [الانعام:‎ ক £৪9 ৮86 عل‎ কে HY 


“তোমাদের রব তাঁর নিজের (আত্মার) উপর দয়া লিখে নিয়েছেন । 
(সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৫৪) 
আবার এই কুরআনই তাকে শেখাবে যে আল্লাহর আত্মা আর দশজন 
সৃষ্টির আত্মার মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা বলে, 

]١ [الشوری:‎ O ad ৫৮৫09 ৩০৪৮৫ لیس‎ Y 
‘কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১) 
তেমনি কুরআন পড়লে জানতে পারবে যে, আল্লাহর চেহারা রয়েছে। 
আল্লাহ বলেন, 

[cv [الرحمن:‎ ) © EYE JES BS এ ভুত) 

‘আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা ٠١ 
(সূরা আর-রহমান, আয়াত : ২৭) 
আবার এই কুরআনই তাকে শেখাবে যে আল্লাহর চেহারা আর 
দশজন সৃষ্টির চেহারা মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 

]١ [الشوری:‎ ) © ad ৮৫095 ৩০8৮৫ لیس‎ Y 
“কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১) 
অনুরূপ কেউ কুরআন পড়লে তা তাকে শেখাবে যে, আল্লাহর হাত 
রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
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EEE সা তি 1 ও بد‎ Te 
[16:53] US RS تتش فاق شوق‎ 
‘আর ইয়াহুদীরা বলে, ‘আল্লাহর হাত বাঁধা'। তাদের হাতই বেঁধে 
দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লা'নতগ্রস্ত 
হয়েছে। বরং তাঁর দু'হাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান 
করেন।' (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬৪) 
আবার এ কুরআন পড়লেই সে জানবে যে, তাঁর হাত আর সব 
সৃষ্টির হাতের মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
]١ [الشورى:‎ ) ® /গন (০৮9 8৩৪ AS ০৯ 
“কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্োতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা 
আশ-শুরা, আয়াত : ১১) 
অনুরূপ যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে জানতে পারবে যে, আল্লাহর 
শ্রবণশক্তি রয়েছে এবং তিনি বধির নন। 
আল্লাহ বলেন, 
ممع‎ কট এগ এ এও 5 ও এর জা এ ও ৪5৩৪৯ 
]١ سَمِيعٌ بَصِيرٌ © » [المجادلة:‎ HI ا كما إن‎ 
“আল্লাহ অবশ্যই সে নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে 
তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ 
করছিল। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন । নিশ্চয় আল্লাহ 
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : ১) 
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আরেক আয়াতে তিনি বলেন, 
(SL CSE HEH ৬৪০০৪ জা খাও জী এ জাত 
]۱۸۱ [ال عمران:‎ 
‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ 
দরিদ্র এবং আমরা ধনী।' অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা 
বলেছে’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮১) 
আল্লাহ আরও বলেন, 
[৮.৮ উ ৬3925045536) 
‘আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি 
(সূরা ত্বহা, আয়াত : ৪৬) 
আরও বলেন, 
]١١ [الشعراء:‎ © ৩১০65 نَا مَعَكُم‎ 
‘অবশ্যই আমি আছি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী। {সূরা আশ- 
শু'আরা, আয়াত : ১৫) 
আবার এই কুরআন পড়লেই সে শিখবে যে আল্লাহর শ্রবণশক্তি 
আর সব সৃষ্টির শ্রবণশক্তির মতো নয়। আল্লাহ বলেন, 
]١١ [الشورى:‎ © al (৮: ই HS ০৯ 
“কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' {সূরা 
আশ-শুরা, আয়াত : ১১) 


অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে তা তাকে শেখাবে যে, 
আল্লাহর চোখ রয়েছে, যা দিয়ে তিনি দেখেন। অতএব তিনি অন্ধ 
নন। 


যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
]١ [المجادلة:‎ {Os إِنَّ لَه سَمِيعٌ‎ ( 

‘নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : 
১) 
আল্লাহ আরও বলেন, 

]١؟ يَرَى © [العلق:‎ Ml 3 ~~ a | 
‘সে কি জানে না যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখেন? 
]219 0A فى آَلسَِجِدِينَ © * [الشعراء:‎ LE; © يَرَكَ حِينَ َقُومُ‎ এ 
‘যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও; এবং 


সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার উঠাবসা ٠١ {সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত 
: ২১৮-২১৯} 


আবার এই কুরআন পড়লেই সে শিখবে যে, আল্লাহর চোখ আর সব 
সৃষ্টির চোখের মতো নয়। 


«( لَيْسَ ES‏ شَىْءٌ وَهُوَ (৮০‏ ألبَصِيرُ © ) [الشورى: ]١١‏ 
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“কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদরষ্টা।” (সূরা 
আশ-শুরা, আয়াত : ১১) 
আর যে কেউ কুরআন পাঠ করবে সে অবশ্যই জানতে পারবে যে, 
আল্লাহর বাকশক্তি রয়েছে; তিনি কথা বলেন, যা শ্রোতা শুনতেও 
পারে। 
আল্লাহ যেমন বলেছেন, 
3৮508 يُكَلْمَهُ آله لا ويا اومن وَرَآي حِجَاب أو‎ EY SEG ( 

]١١ حَكِيمٌ © 4 [الشورى:‎ BF 5 2৩৪৯৪ یوی‎ 
“কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা 
বলবেন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা 
তিনি কোনো দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা 
তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময় ।' 
(সুরা আশ-শুরা, আয়াত : ৫১) 
আল্লাহ আরও বলেন, 

]174 [النساء:‎ 4 © 51৩6 ৬০ ES 

‘আর আল্লাহ মুসার সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছেন’ (সূরা আন- 
নিসা, আয়াত : ১৬৪) 
তিনি শব্দ উচ্চারণ করে সশব্দে কথা বলেন। অতএব তিনি YF 
নন। আল্লাহ বলেন, 


U5 )‏ جَاءَ ০৫০ AE; 6 ৬০‏ َال 39৩5‏ أنظز DL‏ قال ن 
{SF‏ [الاعراف: Dir‏ 
‘আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব‏ 
তার সাথে কথা বললেন সে বলল, ‘হে আমার রব, আপনি আমাকে‏ 
দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব” তিনি বললেন, তুমি আমাকে‏ 
কখনো দেখবে না {সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ১৪৩)‏ 
তিনি যখন চান যে বিষয়ে চান কথা বলেন। তাঁর কথার কোনো‏ 
শেষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,‏ 
(١‏ كل Be ASE I‏ للت এপ এ‏ آلْبَحْرُ TE‏ أن 48554 رَقٍ وَلَوْ 
is CS‏ مَدَدَا © 4 [الكهف: [)+৭‏ 
‘বল, ‘আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায়‏ 
তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার‏ 
আগেই। যদিও এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি”‏ 
(সুরা আল-কাহফ, আয়াত : ১০৯)‏ 
আল্লাহ আরও বলেন,‏ 
থা ও এট‏ من 2 ALG A এস‏ من بَعْدِو- سَبْعَة ৩‏ 
(A ৬০৫ ০৩৩৫‏ [لقمان: [CV‏ 
‘আর যমীনে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র (হয়‏ 
কালি), তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও‏ 
আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না’ (সুরা লুকমান, আয়াত : ২৭)‏ 
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অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে অবশ্যই জানবে যে, 
আমাদের রব সব কিছু জানেন। তাঁর জানা সামষ্টিকভাবে এবং 
বিস্তারিতভাবে | 


তিনি সব জানেন সামষ্টিকভাবে : যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
[ev عَلِيمٌ © ) [البقرة:‎ ৪৩৯ ০৫০ HI 61059 BNA 
“আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় 
আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।” {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : 
২৩১) 
» 91605 555 ০৫০ BE SHS 2 تيء‎ LEH 
]١؟ [الطلاق:‎ 
'আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞানতো সব কিছুকে 
বেষ্টন করে আছে।" {সূরা আত-তালাক, আয়াত : ১২) 
আল্লাহ সব জানেন বিস্তারিতভাবে : 
যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
لماح ال طايه رتوو رامت‎ ৩4০) 
فى‎ 1053৫ ولا رظب رلا‎ ০৪০ 5548 فى‎ পল 35642 320) ৬ 
[০৭:7০] 4 @ 955 کلب‎ 


কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু 
আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং 
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যমীনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না 
কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে । {সূরা আল-আন'আম, 
আয়াত : ৫৯) 
তিনি সব কিছু জানেন তা সংঘটিত হবার আগেও: 
যেমন আল্লাহ বলেন, 

{ls ৩ 24125 ০4৮৩ 5)‏ [الاعراف: ؟5] 
‘আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি‏ 
জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ‏ 
এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে ৷’ {সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত :‏ 
৫২)‏ 
আল্লাহ আরও বলেন,‏ 

[re [الدخان:‎ 4 © ৬৮৬ 46৮15 وَلَقَدِ آَخْتَرَتَهُمَ عل‎ (« 
'আর আমি জ্ঞাতসারেই তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর নির্বাচিত 
করেছিলাম ١ {সূরা আদ-দুখান, আয়াত : ৩২} 
আল্লাহ আরও বলেন, 

[৭:33] (le عَلَ‎ DLS Bh لَه‎ এরা من‎ S358 

“তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ 
বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ তাকে জেনেই পথভ্রষ্ট করেছেন।' (সূরা 
আল-জাছিয়া, আয়াত : ২৩) 


তিনি সবকিছু জানেন তা সংঘটিত হবার সময়েও: 
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যেমন আল্লাহ বলেন, 

2০৮০৪১০৩৯০৫)‏ ألا جين كود باهم يفلم ما 
SN LAE 48) 9৯:12 UG ৩১55‏ 481 ( 6 [هود: ه] 

“জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাদের বুক ফিরিয়ে নেয়, যাতে তারা তার 

থেকে আত্মগোপন করতে পারে। জেনে রাখ, যখন তারা কাপড় 

আবৃত হয়, তখন তিনি জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা 

প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অন্তর্ধামী।' {সূরা হুদ, আয়াত: ৫} 

তিনি সবকিছু জানেন তা সংঘটিত হবার পরেও : 

যেমন আল্লাহ বলেন, 

ভুত)‏ الذيخ 9 হা জেরে‏ بقوع S04 ও‏ قال اة 

[৭:5৩] Ee ১৫৬ من‎ ৩4109 ৮৩ 

“হে মুমিনগণ, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন 

শিকারের এমন বস্তু দ্বারা তোমাদের হাত ও বর্শা যার নাগাল পায়, 

যাতে আল্লাহ জেনে নেন কে তাঁকে গায়েবের সাথে ভয় করে ৷ সূরা 

আল-মায়িদা, আয়াত : ৯৪) 

তিনি আরও বলেন, 


8550 ورن‎ এ ভিত 51062 গুল 2152 IS ل(‎ 
0 4 کک ل‎ 


SE الذي هذى الله وَمَا‎ 1561 EK 13 222600644৩৫ 


৫7৫) 5 


ب ب ৩!‏ الله 56 5549 > © ) [البقرة: Div‏ 
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‘আর যে কিবলার উপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এ জন্যই নির্ধারণ 
করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নেই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে 
এবং কে তার পেছনে ফিরে যায়। যদিও তা অতি কঠিন (অন্যদের 
কাছে) তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং 
আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত মেহশীল, পরম দয়ালু ৷’ (সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত : ১৪৩) 


চতুর্থত : যে আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়বে, সে অবশ্যই আল্লাহর 
অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে: 
যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব পড়বে সে জানতে পারবে যে আল্লাহ 
অস্তিত্ববান সত্তী। তিনিই প্রথম যার আগে কেউ নেই; আবার তিনিই 
শেষ যার পরে কেউ নেই। 
আল্লাহ বলেন, 
]* عَلِيمٌ © 4 [الحديد:‎ 5৪ 02০8 وَهْوَ‎ Bo ৪০ وخر‎ বা %) 
“তিনিই প্রথম ও শেষ এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিকটে; আর তিনি সকল 
বিষয়ে সম্যক অবগত ৷’ (সুরা আল-হাদীদ, আয়াত : ৩) 

( 2৩5 Si ا‎ এ 25965 اللهُمَ أَنْتَ الأول قنش‎ ) 
“হে আল্লাহ, তুমিই প্রথম, তোমার আগে কেউ নেই আর তুমিই শেষ, 
তোমার পরেও কেউ FF [মুসলিম : ২৭১৩] 
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পঞ্চমত : যে আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়বে সে জানবে নিখিল 

সৃষ্টির আগেই তাঁর অবস্থান সম্পর্কে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

গণ عل‎ 4০ ون‎ এ জিপ ও BN SH Se ও وو‎ ৯ 

[4:১৯] 

'আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, সে 

সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপর!’ {সূরা হুদ, আয়াত : ৭) 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

گان ৩66 SLE 2৩৪ ৩৫০৫4‏ 44495004855 في الد کر کل سي 
৮১৭) SSS‏ 

‘আল্লাহ ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন তাঁর সিংহাসন 

ছিল পানির ওপর ١ তিনি যিকরে (তথা লাওহে মাহফুযে) সব কিছু 

লিখেছেন এবং আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন । [বুখারী : 

৩১৯১] 

ষষ্ঠত : যে আল্লাহর কিতাব পড়বে সে জানতে পারবে সৃষ্টির পরে 

তাঁর অবস্থান সম্পর্কে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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AE cl EE ও ৪৩ এড ৩০ SE আঁটি 
]58 [الفرقان:‎ ) 31755 44৮ ৬ 
‘যিনি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেছেন। তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। তিনি পরম করুণাময় | 
সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা 
কর {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৫৮} 
আর আরশ হচ্ছে সপ্তম আসমানের ছাদ। 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, র সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
০১০৪ 6 ا َة‎ ডি ক ৬ 55551 93 65193 
10045 55৩৪ 
‘সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করবে তখন 
জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করবে কারণ, তা হল, উৎকৃষ্ট ও উন্নত 
জান্নাত। এ জান্নাতের উপর রয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহর 
আরশ । তা হতে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। [বুখারী : 
৭৪২৩] 
আর আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[০:4৮] © SIL এ عل‎ টি 
“রহমান তাঁর আরশের উপর রয়েছেন” ١ [সূরা ত্বাহা: ৫] 
2] 


আর আল্লাহর ওপর কোনো কিছুই নেই। কারণ তিনি আয-যাহের, 
আর তার অর্থই হচ্ছে সবার উপরে, যার ওপর আর কিছু নেই। 


আল্লাহ বলেন, 
]* [الحديد:‎ Gel; 23 থা %) 
‘তিনিই প্রথম ও শেষ এবং সর্বোচ্চ।' (সুরা আল-হাদীদ, আয়াত:৩) 
নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
(255 DEG قَلَيْسَ‎ 5৯১৪) এ ঠা ) 
“হে আল্লাহ, আপনি সর্বোপরী, আপনার ওপরে কিছু (3 


সপ্তমত: যে কেউ আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়বে, সে তাতে 
আল্লাহর একত্ববাদ জানতে পারবে। 
আল্লাহ বলেন, 

]١ [الاخلاص:‎ 4 © SH BY 
‘বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।' {সূরা আল-ইখলাছ, আয়াত : 
১) 


কেউ কুরআন পড়লে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ 
সম্পর্কে জানতে পারবে। 


সুতরাং রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্র আল্লাহ এক, তাতে তাঁর কোনো শরীক 
নেই। 


আল্লাহ বলেন, 
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[৭157৩31৭535 এ 956 পঞ্চ) 
‘বল, ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রব অনুসন্ধান করব’ অথচ 
তিনি সব কিছুর রব? {সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১৬৪) 
রাজত্বের ক্ষেত্রে তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। 
আল্লাহ বলেন, 
[২১:০০] এ يڪن لَه شَرِيكٌ فى‎ 29) 
‘আর রাজত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই।, {সূরা বনী ইসরাঈল, 
আয়াত : ১১১) 
আল্লাহর আরও বলেন, 
[৭ [سبا:‎ (Ie ৩5৩৬১ وَمَا لَهُمْ‎ (« 
‘আর (আসমানসমূহ ও জমিন) এ দুয়ের (রাজত্বের) মধ্যে (আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যান্য যাদের উপাসনা করা হয়) তাদের কোনো 
অংশীদারিত্বও নেই ৷’ {সূরা সাবা’, আয়াত : ২২} 
মুশরিকরা মনে করে আল্লাহর রাজত্বে অংশীদার রয়েছে। আল্লাহ 
তাদের ধারণার অপনোদন করে বলেন, 
[বণ Lal (SS قن ذون آنل لا يَنلكُون يقال‎ এত GALES فل‎ 
আহ্বান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে অণু পরিমাণ 
কোনো কিছুর মালিক নয়।' {সূরা সাবা’, আয়াত : ২২} 
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আরও বলেন, 
من‎ ৪১8৮5 ৬ 59১ من‎ ৫5235 یی‎ LNT জে الله‎ 5) 
[1:7৮] ) © ps 
‘তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই, আর আল্লাহকে 
ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও 
মালিক নয়’ {সূরা ফাতির, আয়াত : ১৩) 
সৃষ্টিসজনে তিনি একক; তার কোনো অংশীদার নেই। 
আল্লাহ বলেন, 
]36 [الزمر:‎ 5৬ 6 ELS 20) 
‘আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা” (সুরা আয-যুমার, আয়াত : ৬২) 
অথচ মুশরিক-পৌন্তলিকরা আল্লাহর সৃষ্টিতে শরীক রয়েছে বলে দাবি 
করে। 
كل‎ ৬৬ HTB ৩ SITES SS ও ক পাস টি 
]١١ [الرعد:‎ © 24 ৩০ 99 ৪৩ 
‘নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন কতগুলো শরীক নির্ধারণ করেছে, 
যেগুলো তাঁর সৃষ্টির তুল্য কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের নিকট 
সৃষ্টির বিষয়টি একরকম মনে হয়েছে”? বল, “আল্লাহই সবকিছুর 
সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, পরাক্রমশালী ৷’ {সূরা আর-রা“দ, আয়াত : 
১৬) 
24 


আল্লাহ আরও বলেন, 
39১৪ لآ إلة إلا‎ জট থা ভাজ HT GE DS هل من‎ ( 
[فاطر: ؟]‎ 3৩১৩৪ 
‘আল্লাহ ছাড়া আর কোন 58| আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান 
ও যমীন থেকে রিষক দিবে? তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। 
অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?’ (সূরা ফাতির, আয়াত 
: ৩} 
বিধি-বিধান প্রদানে তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই | 
আল্লাহ বলেন, 
]١8 [الجاثية:‎ £ © 
“তারপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের 
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না’ (সুরা আল-জাছিয়া, আয়াত : ১৮) 
অথচ মুশরিকরা দাবী করে, বিধান প্রদানে আল্লাহর অনেক শরীক 
রয়েছে। 
তাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন, 
১ 395 په َل‎ ১৪ ما‎ pl مِنَ‎ DLE oA 8৯ 
[۱ [الشورى:‎ ) © এ ৩৩৩ 48 ৩০৮৪] 61543 لَقْضِىَ‎ 
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“তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে বিধি- 
বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি ? যদি চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় 
যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি” {সূরা আশ-শূরা, 
আয়াত : ২১) 
আদেশ-নিষেধ প্রদানেও আল্লাহ একক; তাঁর কোনো শরীক নেই। 
আল্লাহ বলেন, 

[ot [الاعراف:‎ 4 ৪5515714১20 BGG ত্রান fy 
“জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই, সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না 
বরকতময়!” {সূরা আল-আপরাফ, আয়াত : ৫৪} 
তিনি বিধান প্রদানেও একক; জনগণ (যা গণতন্ত্রের কথা), গোত্র (যা 
রাজতন্ত্রের কথা) বা ব্যক্তি (যা একনায়কতন্ত্রের কথা)- কোনো কিছুই 
বিধান প্রদানে কিংবা আইন প্রণয়নে তাঁর সাথে শরীক নয়। 
আল্লাহ বলেন, 
৬1955 ألْكِتَبَ‎ 2 এগ ও 9 CSS GE Gl Ys 

[১১ 

“আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? 
অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন ٠١ 
(সুরা আল-আন'আম, আয়াত : ১১৪) 
অথচ গণতন্ত্রীরা দাবী করে, আল্লাহ নন, জনগণই বিধান প্রণেতা। 
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এমন দাবী প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন, 

[ov [الانعام:‎ €৫) لإ إن كم إلا‎ 
‘বিধান দেওয়ার মালিক তো কেবল আল্লাহ |’ (সুরা আল-আন'আম, 
আয়াত : ৫৭) 
আর গোত্রবাদী বা রাজতন্ত্রীরা দাবী করে, আল্লাহ নন রাজা কিংবা 
গোত্র প্রধানই বিধানদাতা ও আইন প্রণেতা | 
» © 3582 ৫৩ এড أَحْسَنْ‎ ডি উস লা ০টি 

[০,:5-5001] 

“তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের (গোত্রভিত্তিক বা বংশানুক্রমিক) বিধান 
চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর 
চেয়ে কে অধিক উত্তম? {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৫০) 
দুঃখজনক হলেও সত্য, কতিপয় মুসলিম ভাই গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রকে 
ইসলামের সঙ্গে বিধান প্রদানে অংশীদার সাব্যস্ত করে নিয়েছে। 


তারা আল্লাহর সঙ্গে জনগণ ও গোত্রকেও বিধান প্রণেতা 
স্থির করেন। 


[ASIN LO SS ও 4335) 
‘তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন না’ {সূরা আল-কাহফ, 
আয়াত : ২৬} 
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আবার কোনো কোনো তথাকথিত জ্ঞানপাপী মনে করে যে, আল্লাহর 
কুরআন বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছু দিয়ে বিচার করা বৈধ। 
তাদের চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন, 
এ ৩৪৩৮0 ليك‎ ৩৮13 9০০ A 3৮৪ ওর এ ألم تر‎ 
SEA اير ُن يقرو وء وبري‎ 5 SAM DS ৩১১৪ 
[1 بعِيدَا © ) [النساء:‎ ১৫৩ 4৩ 
‘তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান 
এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা 
নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে ١ তারা তাগৃতের কাছে বিচার নিয়ে 
যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার 
করতে । আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত 
করতে ৷’ (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৬০) 
আল্লাহ বরং মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নাযিল করা বিধান 
তথা কুরআন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে। 
আল্লাহ বলেন, 


১০৮০০০৮০085 দাদি যে 

[5৭ ا‎ এও 28৫20 0 
“আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল 
করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের 
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থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে 
তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু 
পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই 
ফাসিক।' {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৪৯) 
তিনি নির্দেশ দিয়েছেন কেবল তাঁর কাছেই বিচার প্রার্থনা করতে। 
আল্লাহ বলেন, 

]٠١ [الشورى:‎ (HT 12543 sh فيه ِن‎ 28155) 
“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে 
সোপর্দ {সুরা আশ-শুরা, আয়াত : ১০) 
তিনি আরও বলেন, 
না 0 99 LS ৩1০১]? এঠা 4129১) 5৬৪ ও 55৩) 

১৩১৩ ৬:০9 HS DE‏ © > [النساء: وه] 

‘অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা 
আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।' 
(সুরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৯) 
হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌ একক, এতেও তাঁর 
কোনো শরীক নেই। 
আল্লাহ বলেন, 
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وو ياي م 


FLAS 01550 FE HS এব হেলা আসি ولا‎ 
[১7:)০০1] © لا يُفْلِحُونَ‎ SSI يَفْمَرُونَ عَلَ‎ ও) পরমা 
“আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো 
না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর 
জন্য । নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না।' 
{সুরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৬) 
অথচ মুশরিকরা হালাল-হারামকরণে আল্লাহর সঙ্গে শরীক রয়েছে 
বলে দাবী করে। তাদের এ দাবী নাকচ করে দিয়ে আল্লাহ বলেন, 
5৩৯ ১০১ حَرَامَا‎ Bs AS 33) لَكُم من‎ কা এগ اريم ما‎ B ৯ 

[5৭:১৯] ) )© SE 4014217244৩) 
‘বল, “তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিষক 
নাযিল করেছেন, অতঃপর তোমরা তার কিছু করে নিয়েছ হারাম ও 
হালাল'। বল ‘আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি 
আল্লাহর উপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছ? (সূরা ইউনূছ, আয়াত : ৫৯) 
উলুহিয়্যাত তথা ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর 
কোনো শরীক নেই। 
আল্লাহ বলেন, 

DW [النساء:‎ 4 ৯০ إِلَهُ‎ 408 9 


‘আল্লাহই কেবল এক 3505 ٠١ (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৭১) 
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সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। 
আল্লাহ বলেন, 
]٠١ [ص:‎ 99৫ এনা وما 52 إلا أله‎ 
'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। যিনি এক, প্রবল 
প্রতাপশালী।' (সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ৬৫) 
আর মুশরিকরা দাবী করেছে, ইবাদতের যোগ্য দুই ইলাহ রয়েছে। 
» © ১55০ ও 35 TB এ আতা যাও لا‎ কা هوقا‎ } 
[০১:1০] 
‘আর আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি 


তো কেবল এক ইলাহ ৷ সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।' {সূরা 
আন-নাহল, আয়াত : ৫১) 

এদিকে খ্রিস্টানরা দাবী করে ইলাহ তিনজন : আল্লাহ এক ইলাহ, 
জিবরীল এক এবং ঈসা 'আলাইহিস সালাম আরেক ইলাহ। 

[WN [النساء:‎ 5 21) 201012০0105 أنهُوأ‎ EG 5 3) 
‘আর বলো না, ‘তিন’। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য 
উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ’ (সূরা আন-নিসা, আয়াত : 
১৭১) 
আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আরও বলেন, 
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ঢ় 7 


৩93৯ من إل إلا كه‎ ও ও ৩০ الوا نَ آله‎ ও ওর 
[VY [المائدة:‎ © LSE 500৪ ওত 5858 CE ls 
তৃতীয়জন’। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই | আর 
যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের 
মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে 1 {সূরা 
আল-মায়িদা, আয়াত : ৭৩} 
মূর্তিপূজারীরা দাবী করে, ইলাহ বা উপাস্য অসংখ্য ١ যাকে ইচ্ছে তার 
ইবাদত-অর্চনা করা যাবে। এমনকি কুরআনে যেমন বর্ণিত হয়েছে 
তারা এমনও বলে, 
[০:১০ 0১৬৫2561155 911৯5 এ খা এ 
“সে কি সকল উপাস্যকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয় এ তো 
এক আশ্চর্য বিষয়!” {সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ৫} 
তাদের এ দাবী নাকচ করে দিয়ে আল্লাহ বলেন, 
© Jc BA ذى‎ এ ৪ إا‎ Sk CS Lr لو گان مع‎ ৯) 
[6৮ ctr علد 0154 > [الاسراء:‎ ভি ৪569 ১2০০5 
‘বল, “তাঁর সাথে যদি আরো উপাস্য থাকত, যেমন তারা বলে, তবে 
তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার পথ তালাশ করত'। তিনি 
পবিত্র মহান এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে 
{সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৪২-৪৩) 
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আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে, সে নাম ও গুণাবলিতে আল্লাহর 
একত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে। নাম ও গুণাবলিতে আল্লাহ 
অদ্বিতীয় । 


কেউ তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয় ١ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]١١ [الشورى:‎ ) © atl Eo BG ৪44৬৫ ل لیس‎ 
“কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা 
আশ-শুরা, আয়াত : ১১) 
[7০1৮] ) © ৫০০ هَل‎ 
‘তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?” (সূরা মারইয়াম, আয়াত : 
৬৫) 


অষ্টমত: যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কুরআন পাঠ করবে সে জানবে, 

আল্লাহ সম্পর্কে কী বর্ণনা করবে: 

আল্লাহ এক ও একক, তাঁর কোনো পিতা নেই এবং সন্তানও নেই। 

আল্লাহ বলেন, 

BA وَلَمْ ڪن‎ © এ 09 TO IAM © I 9 فل‎ 
Lt © [الاخلاص:‎ > 035 

‘বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, 

সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী ١ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও 

জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই 
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উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
59696 এ ০০ LG الله عَلَيِْ 85 يا‎ 4৩ GUN ৩55 এ 
29400115৮১৬] (০ اللّهُ‎ 2০ GB الله تارك وَتَعَالَ:‎ 
15 يول ولم يڪن له‎ 
মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে বলল, হে 
মুহাম্মদ, আমাদের সামনে তোমার রবের বংশ পরিচয় তুলে ধর। 
তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা নাযিল করেন : (সুরা ইখলাছ) 
“বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্ধিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, 
সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও 
জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই’ [মুসনাদ 
আহমাদ : ২১২১৯, হাসান লিগাইরিহী] 


নবমত: যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কুরআন পাঠ করবে সে আল্লাহ 
যেমন, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্লাহ 
বলেন, 

[ov [الفرقان:‎ ) ৩ لا‎ একটা عَلَ لعي‎ টি, 
‘আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মরবেন N 
(সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৫৭) 
তিনি ঘুমান না এবং তাঁকে নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহ 
বলেন, 
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[০৩:21] و‎ J; ا سا‎ ১ 
‘তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।' {সুরা আল-বাকারা, আয়াত : 


২৫৫) 
তিনি পানাহার করেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 
{EEN (28899 BN ০9০ DLE EG BGA ৯৯ 


[الانعام: +[ 


“বল, ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, 
যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা? তিনি আহার দেন, তাঁকে 
আহার দেওয়া হয় না।' (সুরা আল-আন'আম, আয়াত : ১৪) 
তাঁর কোনো সন্তান কিংবা পিতা-মাতা নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ 
বলেন, 

[৮:১০] )@ 0% 20 352) 
‘তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি [সূরা 


ইখলাস: ৩] 
তাঁর কোনো স্ত্রী নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 
]1١١ [الانعام:‎ 5০১০০৫০৩০79 ول‎ ALS If) 


কীভাবে তাঁর সন্তান হবে অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই!” {সূরা 
আল-আন'আম, আয়াত : ১০১) 
তাঁর কোনো ছেলে নেই কিংবা মেয়েও নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ 
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e রি ৫5440515555) 
٠٠١ [الانعام:‎ ) © ৩৯৮০৫ CE وَتَعَللَ‎ 
তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত মনগড়াভাবে 
নির্ধারণ করেছে তার জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহান 
এবং তারা যা বিবরণ দেয় তা থেকে উর্ধ্বে {সুরা আল-আন'আম, 
আয়াত : ১০০) 
তিনি মহাশক্তিশালী; কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম বানাতে পারে না। 
আল্লাহ বলেন, 
৩45 HEB 5৮ & 49 59220 9 255 ين‎ 4 এ ৫0) 
[5:৮৩] » 31558 
‘আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের কোন কিছু 
তাকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' (সূরা 
ফাতির, আয়াত : 88} 
তিনি অমুখাপেক্ষী। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
Cr [الانعام:‎ 0309) 
‘আর তোমার রব অমুখাপেক্ষী। (সূরা আল-আন'আম, আয়াত : 
১৩৩) 
তিনি অত্যন্ত সম্মানিত, দাতা ١ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]1 [الانفطار:‎ 4 09৫0 55 4০6 ৩৩: AYE 
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“হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার সম্মানিত-দাতা রব সম্পর্কে 

ধোঁকায় ফেলেছে?” [সূরা ইনফিতার: ৬] 

জবাবে বলেন, 

9৩ ৩৫৩০ EE ৬৪১ قير‎ ক সি জে ৫ এও) 

]18١ عَدَابَ أَخْحَرِيقٍ © ]0 عمران:‎ sh দা ৬৪ AR FES 

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, “নিশ্চয় আল্লাহ 

দরিদ্র এবং আমরা ধনী”। অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা 

বলেছে এবং নবীদেরকে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও এবং 

আমি বলব, “তোমরা উত্তপ্ত আযাব আস্বাদন কর।' {সূরা আলে 

ইমরান, আয়াত : ১৮১) 

ইহুদীরা তাঁকে কৃপণ বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। তাদের জবাবে 

আল্লাহ বলেন, 

EEE يديهم‎ SE UR كاله ا الله‎ 
[14 ৪4৫] 4 کف ا‎ 8৫ 945৮5 

‘আর ইয়াহুদীরা বলে, ‘আল্লাহর হাত বাঁধা'। তাদের হাতই বেঁধে 

দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লা'নতণ্রস্ত 

হয়েছে। বরং তার দু'হাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান 

করেন।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬৪) 

দশমত : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়বে সে তার উপর 


37 


কুরআন কারীম পড়লে যে কেউ জানতে পারবে, তার ওপর আল্লাহর 
কী হক ও পাওনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 
[০৭:৬০] © 3১554 31 BLES ৩) 


‘আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার 
ইবাদাত করবে” {সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬) 
মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
0560656259৬ এ পভ رَسُولٍ الله صل الله‎ ৪১ ES 
20:43:00 1৫40 ع‎ all الْعِبَادِ؟ وَمَاحَقٌّ‎ (54৮৬ ৬১০৩ ০১১) 
عدوا الت ولا مُْرِكُوا به كيه‎ Meh 448৬ 8906 পি 8৯5 
قَالَ: قُلْتُ: ي‎ ৭555 LEAN مَنْ‎ এ الله عَرَّ وَجَلَّ أن لا‎ ৫১1 5 
ES ০১78৩ الاس قَالَ: «لا‎ ১৪ এরি شرل الله‎ 
‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে একটি 
গাধার পিঠে বসা ছিলাম, যাকে “উফাইর' বলে ডাকা হত। তিনি 
আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, “হে মু'আয! তুমি কি জানো, বান্দার 
ওপর আল্লাহর কী অধিকায় রয়েছে? আর আল্লাহর ওপর বান্দার কী 
অধিকার আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো 
জানেন। তিনি বললেন, “বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে তারা 
তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। 
আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, ‘যারা তাঁর সঙ্গে কাউকে 
শরীক করবে না, তাহলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।” আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এ সুসংবাদ লোকদেরকে জানিয়ে 
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দেব না? তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে 
তারা ইবাদত ছেড়ে দিয়ে (আল্লাহর ওপর ভরসা করে) হাত গুটিয়ে 
বসে থাকবে। [বুখারী : ৬২৬৭; মুসলিম : ৩০] 
যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়বে সে আরও জানতে পারবে, 
আল্লাহর পরিচয় তথা মা'রেফাত লাভ করতে হলে কিতাব তথা 
পুরো কুরআনের ওপরই পূর্ণাঙ্গ ঈমান আনয়ন করা ফরয | 
আল্লাহ বলেন, 

]114 [ال عمران:‎ 4 2 55530 52৮) (١ 
‘আর তোমরা কিতাবের পুরোটার উপরই ঈমান রাখ’ {সূরা আলে 
ইমরান, আয়াত : ১১৯) 
আর সাহাবী ও তাবেঈগণ পূর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছিল। 
তাইতো তাঁরা আল্লাহর পূর্ণ মারেফাত লাভ করেছিলেন। আল্লাহ 
বলেন, 
BLES UG SS ৯৪ ৩৪ Fes 55 Sk না ও ৩০৫টি 

]۷ [ال عمران:‎ টে AN 

‘আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান 
আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে । আর বিবেক 
সম্পন্নরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত 
: ۹} 
আর হাদীছে রয়েছে, কবরে প্রশ্ন করা হবে- 
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এ ও SS bs :وما حِلْمُكَ؟‎ NAT NGS AS مَنْ‎ 

.» عَبْدِي‎ BLS BBLS ১৩ ১৩ به وَصَدَّفْتُه‎ LT 
“তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। তারা তাকে 
বলবেন, তুমি তা জানলে কী করে? সে বলবে, আমি আল্লাহর 
কিতাব পড়েছি। অতঃপর তাতে ঈমান এনেছি এবং তা সত্যায়ণ 
করেছি। তখন আসমানে এক ঘোষক ঘোষণা দেবেন, আমার বান্দা 
সত্য বলেছে ৷’ [মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৩৪ হাসান লিগাইরিহী] 
আল্লাহর কিতাব পড়লে তাদের ভ্রান্তি অনুধাবন করা যাবে যারা এর 
কিছু অংশে ঈমান স্থাপন করে আর কিছু অংশে ঈমান রাখে না। 
আল্লাহ বলেন, 

[he [البقرة:‎ ) ১৪৩০ ৩১১৫০ অনা ০ S33) 
“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ 
অস্বীকার কর?’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৮৫) 
যেমন জাহামিয়্যা সম্প্রদায়ের লোকেরা কুরআনের কিছু অংশ 
আল্লাহর ‘নফস’ থাকার বিষয়টিতে ঈমান আনলেও অন্য কিছু অংশে 
তারা আল্লাহর নামসমূহ ও অন্যান্য গুণাবলিতে ঈমান আনে না। 
তারা এসবকে অস্বীকার করে। 
তেমনি মুতাজিলা সম্প্রদায় আল্লাহর নামসমূহ এবং গুণাবলির মধ্যে 
কেবল ‘নফস’ থাকার বিষয়টি ঈমান স্থাপন করলেও অবশিষ্ট 
গুণাবলি অস্বীকার করে ١ এভাবে এরাও কুরআনের কিছু অংশ মানে 
আর অবশিষ্টগুলো মানে না। 
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একইভাবে আশাইরা সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর নামসমূহে ঈমান 
রাখে আর গুণাবলির মধ্যে সাতটির উপর ঈমান আনলেও 
অবশিষ্টগুলোয় ঈমান আনে না। ফলে তারা কুরআন-সুনাহর দলীল 
ছাড়াই সেগুলোর অপব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়। 
আল্লাহর কিতাব পড়লে সে জানতে পারবে যে, মুমিনের উপর ফরয 
হচ্ছে, আল্লাহর পরিচয় সংক্রান্ত কুরআন ও সুন্নাহর “মুহকাম' 
শব্দগুলো ব্যাখ্যাহীনভাবে মেনে নেওয়া এবং 'মুতাশাবেহ' 
আয়াতগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি না করা। আল্লাহ বলেন, 
5 أمُ الككب‎ ৩ ৬৫৪ ৩৪৪ ئة‎ CST এ ও Sd ( 
]۷ [ال عمران:‎ ৬5৫ 
‘তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে 
মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো 
মুতাশাবিহ্‌।” {সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭) 
তদ্রপ যে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের আয়াত পড়বে সে 
আল্লাহর পরিচয় (মারেফাত) লাভ করতে গিয়ে জানতে পারবে যে, 
যারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা তালাশে ব্যস্ত থাকে 
তারা ভুল পথে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 


]۷ [ال عمران:‎ 4 2354553১389 Le فى‎ জী উড) 
'অতঃপর যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার 
উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর 
পেছনে লেগে থাকে ।' {সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭) 

4] 


তাছাড়া আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
le الله‎ (০ এ 4৯5 ٿال‎ Ks اعا ل‎ Js تو ال‎ 
268 الَذِينَ س‎ 458: 42 BES نما‎ ৩০০ ت الَذِينَ‎ 52 195) 0 
فَاحَدَّرُوهُةً)‎ 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত 
করলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি যখন এসব মুতাশাবিহ 
আয়াতের ব্যাখ্যা তালাশ করতে দেখবে, বুঝে নেবে তারাই সে লোক 
আল্লাহ যাদের সম্পর্কে এখানে বলেছেন। অতএব তুমি তাদের 
থেকে সতর্ক থাকবে । [বুখারী : ৪৫৪৭; মুসলিম : ২৬৬৫] 
কালামশাস্ত্রের লোকেরা (তথা আশায়েরা, মাতুরিদিয়া, মু'তাযিলা) 
আল্লাহর পরিচয় উদ্ধারে মুতাশাবিহ আয়াতে পেছনে লেগে থেকেছে, 
ফলে তারা গন্তব্য হারিয়ে ফেলেছে। 
আর যারা আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়েছে, সে স্পষ্টভাবে সে 
লোকদের ভুল বুঝতে পারবে, যারা আল্লাহর পরিচয় বের করতে 
গিয়ে কিয়াস তথা অনুমানের উপর নির্ভর করেছে। 


মহান আল্লাহ বলেন, 
[45 [النحل:‎ © 35:525 ১৫ এট عل‎ ঞা 8.৩ فلا ردا له‎ 


‘সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। 
নিশ্চয় আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।' (সুরা আন-নাহল, 
আয়াত : ৭8) 
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অথচ কালামশাস্ত্রের লোকেরা আল্লাহর পরিচয় উদ্ধারে আন্দায- 
মারেফাত বা পরিচয় লাভ করার জন্য তৈরী করা সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার 
কিয়াস বা ধারণার অসারতা জানতে পারবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

]١١ [الشورى:‎ € © এনা ১৮095 BE ES ليس‎ 
‘কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১) 
পারবে যে, আল্লাহর পরিচয় লাভে কুরআন ও সুন্নাহের স্পষ্ট ভাষ্য 
বাদ দিয়ে আভিধানিক গবেষণার অনুসরণ করে চলা কত মারাত্মক 


ভুল। 
আল্লাহ বলেন, 
€ ওত এ TSG عن بَعْضٍ‎ BEE BSL ولا يع أَهْوَآءَهُمْ‎ ١ 


[المائدة: £4[ 


‘আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক 
থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা 
তোমাকে বিচ্যুত করবে ٠١ {সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৪৯) 
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অথচ কালামশাস্ত্রের লোকেরা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা 
সত্তেও আভিধানিক অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় জানার 
চেষ্টা করেছে। ফলে তারা তাঁর পরিচয় জানতে ব্যর্থ হয়েছে। 


তদ্ৰূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়বে, সে স্পষ্ট বুঝতে 
সক্ষম হবে যে, বিবেক স্বয়ং আল্লাহর পরিচয় দিতে অক্ষম। বরং 
আল্লাহকে তো কেবল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর মাধ্যমেই জানা যাবে। 
কারণ, আল্লাহ হলেন গায়েবী জগতের অধিপতি, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 
তাঁর সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। নবী ও রাসূলদের 
মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায়। 
আল্লাহ বলেন, 
يور ا پيٽ مِن اليب‎ ভ্ HE SL عل‎ আগা لڌر‎ HIKE 
5৬০০4 من‎ এ আআ ور‎ থা عل‎ এ كن اه‎ ও 
[ال عمران:‎ ) ৪1285 21555185559 ৩০ 4443) BU 
[৭ 
'আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে 
দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন 
অপবিত্রকে পবিত্র থেকে। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি 
মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং 
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তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান ٠١ 

{সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৯) 

এ 5৯5 إلا مَنِ أت من‎ © isl উঁ 558৫ قلا‎ একা 0৩৯ 
[rv >1 [الين:‎ OS ০4804 827 4250 45 عن‎ MLS 

কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া । 

আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন 

{সুরা আল-জিন, আয়াত : ২৬-২৭} 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে তাঁর সম্পর্কে যথাযথ 

ইলম ও ধারণা লাভ করার তাওফীক দিন এবং সবধরনের ভ্রান্ত 

চিন্তা থেকে দূরে রাখুন। আমীন। 
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